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_ বালকবয়সে শবয়েশাদীর কথা উঠলেই অনেকের 
মতো আমারও একটাই বন্তব্য ছল, ও ব্যাপারটা যাঁদ 
করতেই হয় তো চেনাজানার মধ্যেই হওয়া ভালো । আর 
সেক্ষেত্রে মায়ের চেয়ে যোগ্য জন আর কে হতে পারে? 
কন্তু পাত্রীর বোধহয় পাত্রের যোগ্যতার ওপর তেমন আস্ছা 
ছিল না। তাই, আমার এ অভাব পূরণ করতে একাঁদন 
{তান আমার জন্য একটা লাল মলাট বিবর্ণ তুলোট 
কাগজে ধ্যাবড়া হরফে ছাপা একট। বই কনে আনলেন । 
আর আনলেন সাদা খাঁড় আর কাঠে বাধানো এক খণ্ড 
কালো পাথর । আমার কাছে এই ্রস্তরখগ্ডাটর উপ- 
যোগত! ছল একটাই--গাঁট জলে চুবিয়ে খর গরমে গালে 
ঠোঁকয়ে রাখলে দারুণ আরাম হতো । আমার পাঁরবেশে 
হয়তো সেটাই ছিল স্বাভাঁবক ৷ সূধের কর্কশ বর্ণাবস্তার, 
মাথার ওপর তপ্ত টিনের ছাদ, বাঁড়র সামনে বাল, কু 
কলাগাছ, জনমানবহীন পাড়া, খোয়ার রাস্তায় ভাঙচুর, 
খোলা নর্দম৷ এবং উদরসংস্থানের তাড়ায় বাবা মা সারাঁদন 
চক্রার্বাতত-_এই ছিল আমার পাঁরবেশ । তখন আকর্ষণ 
ছল মান দুটি £ এক, সামান্য 1লাপকতার ভরসায় সুর 
করে রামায়ণ-সহাভারত পড়ে শোনাবার মতো এক ঠাকুমা, 
‘ঘান এছাড়াও মোগল ৱাহ্মণ গোনু ঝার ‘বস্ময়কর সব 
কীতিকলাপের কথা রাঁসয়ে রাঁসয়ে বলতে পারতেন; 
এবং দুই, ওই লালচেটে চটি বইটি, যার ওপরে ছল 
চাদর গায়ে কালোমতো৷ একটা লোকের ছণীাব আর ভেতরে 
নানান 'হাঁজাঁবাঁজীবজ । অবশ্য ওই ছাঁবআল৷ মলাটখান৷ 
ছিড়ে ফেলতে আমার বোঁশ সময় লাগেনি । এবং যাঁদও 
বাহরঙ্গের শোভানরীক্ষণেই পাঁওতম্মন্য হওয়ার লোভ 
সম্ঘরণ করে একাট শিশুর পক্ষে এই সরাসার 'বিষয়প্রবেশ 
ছল বস্ময়কর, তবু মাকে এতে খুব একটা উৎফুল্ল মনে 
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হলো না। 
বরং তন আমার যথেষ্ট আপান্তসত্তেও আমাকে 
দনয়ে গেলেন একাঁট 'শিশুবিদ্যালয়ে । সেখানেই হয় 
আমার প্রথম বর্ণপারচয় । বইটির প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম বণ 
দোঁখয়ে এক ভদ্রসাঁহল৷ সেলেটের ওপর খাঁড় দিয়ে এক 
ঘনষ্ঠুর ছাঁব আকলেন £ 
তা 
প্রথমে জাকলেন একটি বন্দু, পরে একটি অর্ধগোলক, 
তার গনচে ল্যাজ, ল্যাজের মাথায় টাক, সোঁট আবার 
একাটি দাঁড়তে টাঙানো ৷ এ বাপারটা আমার ঠিক 
পছন্দ হলো না ৷ যখন আমার পালা এলে, {ঠিক করলাম, 
এর চেয়েও অর্থবহ কোন ছাঁব আকতে হবে । অতএব; 
আম প্রথমেই জাকলাম সমতট, তার ওপর পৌতা হলো 
একট খুশট, তার মাথার থেকে আড়াআঁড়ভাবে ঝোলানো 
হালো একটা হাতা, হাতার পেট থেকে বোঁরয়ে এলো৷ 
একটা ল্যাজ £ 
আআ 
কিন্তু, এই বিস্ময়কর সৃষ্টির গরু কেউই তেমন বুঝতে 
পারলেন না দেখে সৌঁদন বড়ই দুঃখ পেয়োছলাম । 
| ২ ॥ 
হাতেখাঁড় নিতে গয়েই যার প্রাতভার এমন আশ্চর্য 
ণবকাশ দেখা গেলো, তার ওপর ম। বোধহয় ‘বিশেষ ভরসা 
কর] উচিত নয় বলেই 'ববেচনা করলেন । তাই, তার 
ওপর আদেশ হলো কছুদিনের জন্য সৃষ্টশীলতার ওপর 
ধামা রেখে আকা ছাঁবর ওপর হাত ঝুলিয়ে যেতে হবে। 
সে লক্ষ্য করলো--যে বারোটা ছাঁবর দেয়ালে তার প্রাতিভ। 
হবে বন্দী, তার মধ্যে বেশ কাঁট গভীর ষড়যন্ত্রে লপ্ত 
রয়েছে । কয়েকটি অবশ্য এই তুলনায় বেশ [ানরীহ । 
যেমন, অ! ৷ অ-এর পাশে ঠেক৷ 'দয়ে একট! দেওয়াল দাড় 
করালেই এ ছাঁব সম্পূর্ণ । কিন্তু খ-এর দকে তাকালেই 
মনে হতো, এর পাকে পাকে আছে এক গূঢ় চর । 
তেমাঁন ই-এর তুলনায় ঈ-কে দেখে মনে হতো পেটে 
বহু গোপন তথ্য । ' উ-র তুলনায় উ-কে অবশ্য আরে 
‘বড়ো বাদর' ছাড়া অন্য কিছু মনে হতো না প্রসঙ্গত 
দুষ্টব্য, বড়ে! বড়ে৷ বাদরের বড়ে বড়ো ইয়ে । 
ওই বয়সেই সে স্বরবর্ণ বিন্যাসের মধ্যে একটা বণীশ্রম- 
ণবভেদ আবষ্কার করোছল । ই, ঈ, উ, উ, এ এবং ও 
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অবশ্যই একান্ঠ বরাহ্মণসন্তান হবেন, দশখার দৈর্ঘ্যেই 
ধাদের জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ্য । খা হলেন প্রকৃত 
ক্ষান্য় ও প্রকূট নৃপ । অ, আ, এ আর ও বৈশ্য ভিন্ন 
অন্য কিছু নন ।। আর এই বারোভুপ্ইয়ার পংান্তুতে ৯-কে 
এতোই বেমানান লাগতো যে মনে হতে ব্বহারক 
জীবনে বুঝি ৯-এর কোনে! দাম নেই, সম্মান নেই। 
অতএব ৯ শুদ্র মান । 

বলতে বাধা নেই, ৯ তাকে ভাবযোছল কম না। 
কারণ, একই সময়ে একদুইতিনচার পড়া ও লেখা শিখতে 
গিয়ে শূন্যে বিলীন হবার পূর্বমহূতে মনে হয়োছিল নয়-কে 
কোথায় যেন দেখা গেছে । তখনই আবঙ্কার হলো, ৯ 
এবং ৯ তো একই । অতএব সে মাকে জজ্ঞেস করলো, 
একই ছবিকে একবার “লি', আর একবার 'নয়' বল৷ হয় 
কেন ? উত্তরদাত্রী ছাত্রের আত-অনুসাদ্ধংসাকে প্রশ্রয় দেয়ার 
পক্ষপাতিনী ছিলেন না । তাই {তাঁন ধমকে জানালেন, 
৯-কে শল' বল৷ হয় কারণ ৯ গল এবং ৯-কে ‘নয়’ বল৷ হয় 
কারণ ৯ নয় । এবং বোঝালেন, এ বড়ো কাঁঠিন যুক্তি এবং 
এসব বোঝার মতে৷ বয়েস তার হয়ান। বর্ণপারচয় প্রথম 
ভাগ শেষ করার পর সে অবশ্য আর একবার মাকে জিজ্ঞেস 
করোছল, পুরে৷ বইয়ে কোনো শব্দে ৯-কে খুজে পাওয়া 
গেলো না কেন। উত্তরে জানা গেলো, মলাটের ওপর 
চাদরগায়ে কালোমতে। লোকাট প্রকাও পাঁগত ব্যান্ত এবং 
উন যখন বইয়ে ৯-এর কথা লিখেছেন, তখন ত দিয়ে 
শব্দ 'নম্চয়ই আছে । এই প্রসঙ্গেই জানা গেলো ভদ্রলোকের 
নাম : নামের সঙ্গে সঙ্গেই এলো এক স্াতারে দামোদর 
পেরনোর লোমহর্ষক গপ্প ও ঈশ্বরচন্দ্র মাতৃভীস্তর নানান 
কথা ৷ সবশেষে মা জিজ্ঞেস করলেন, ঈশ্বরচন্দ্র কেন বিদ্যার 
সাগর হতে পেরেছিলেন তা সে জানে ক না! স্বভাবতই 
এ গবষয়ে তার অজ্ঞতা ছিল সামুঁদ্রক। এর পিছনের 
রহস্যটা কী, তা জানার জন্য তার উৎসুক্য দেখে মা একটু 
চন্ত। করে বলো'ছলেন, ঈশ্বরচন্দ্র একটি কাজ সর্বদা করতেন 
ও আরেকাঁট কদাচ করতেন না বলেই এতো বড়ো হয়ে- 
গছলেন ; তান সর্বদা মাকে ভালোবাসতেন এবং কদাপ 
মাকে প্রশ্ন করে জ্বালাতন করতেন না । 1বদ্যাসাগর হবার 
নেশায় সেই থেকে মাকে প্রশ্নাদ করা সে স্বভাবতই বন্ধ 
করে 'দিয়োছল ৷ 

বলাই বাহুল্য, নিশ্চিত সাফল্যের এই দুটি সূত্ৰ নিষ্ঠাভরে 


পালন করে এলেও অদ্যবাঁধ তার ণবদ্যার গোম্পদ হয়ে 
ওঠাও সম্ভব হয়ান । তবে সেই পেকে শনজেকে' প্রশ্ন 
করার অভ্যেস হয়ে গেছে তার । এতোদিন পরে বদ)৷- 
সাগরের 'বর্ণপাঁরচয়' আবার করে পড়তে গিয়ে একজন 
সাধারণ সচেতন পাঠক [হিসেবে এজন্য নানান প্রশ্ন জাগে ৷ 
আবার, ১৮৫৫ সালে যে বাঙালী সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাঁওত 
প্রচালত ব্যাকরণালখনপদ্ধ'তির সংস্কার ভেঙে এক শতকের 
্বভার্ধী অনাগত নবজাতকের প্রাত অসীম দেহে এই শিশু- 
পাঠ রচনা করোঁহলেন, তার ভাষাসচেতনতার প্রত মুগ্ধ ন। 
হয়েও পারা যায় না। 
॥ তৃতীয় পাঠ ৷৷ 

ধ্বানর অপ্রয়োগ লাপতে যে অপ্রয়োজনীয় ছাব 
রেখে যায়. তার সংস্কারসাধনের জন্য প্রবর্তী বৈয়াকরণের 
মনে সাহস নামক বস্তার অর্বাস্থাত একান্ত দরকার । আর 
গবদ্যাসাগরের মধ্যে তা ছিল প্রচুর পাঁরমাণে । এইজনোই 
বর্ণপারচয়ে স্বরবর্ণ থেকে বাদ পড়েছে আনুগ্ধার ও বিসর্গ 
এবং দীর্ঘচণু খু ও ই বাদ পড়েছে বাংলা গিলীপমালা 
থেকে। অথচ তার সমসামায়ক শিশুীশক্ষাবিদ্গণ। রান 
চাঁরত প্রথারই অনুসরণ করেছেন এসব গবষয়ে। লাপ- 
বন্যাসের সামাত রক্ষার দক থেকে খা. এবং ই কতোটা 
গুরুত্বপূর্ণ জানি না, তবে শিক্ষার্থী শিশুর মান্তক্ষে এইসব 
অদরকারী অব্যবহৃত ছাঁব যে কতোটা চাপ সৃষ্টি করে, তার 
আন্দাজ 'বদ্যাসাগরের ছল । তাই, এগুলি বাদ দিতে 
{তান দ্বিধা করেনান। একই কারণে, ক্ষ চিরকাল অস্ত 
ব্যঞ্জন হিসেবে চলে আসছে বলেই তাকে শুদ্ধ ব্যঞ্জন বলে 
গলাধঃকরণ করতেই হবে, এমন কথা নেনে নিতে তান 
রাজী ছিলেন না । অথচ, এও ঠক যে বানানে একেবারে 
বৈপ্লাবক পাঁরবর্তনের কথা ভার মনে স্থান পায় ন। তাহলে 
তান খ-কে ভেঙে বর’ লেখ চালু করতেন এবং ৯-কে 
পুরোপুর বাদ দিতেন ভাবশ্য, এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে বদ্যাসাগরকৃত [িছু ক্ছু সংস্কারের 
(বিশেষতঃ অনুপ্বার-ীবসর্গের ব্যঞ্জন-গণন৷ ) পেছনে 
একটি ক্ষীণস্নোত লুপ্তপ্রায় সমান্তরাল সংস্কার ছিল বলে 
অনেকের ধারণা ৷ গ্রবোধচ্ সেন (১৯৭৪) প্রাচীন একাঁট 
ধাঁধা২ ও শিশুবোধকের গৃরুদক্ষিণা' কবিতার দুটি পংন্তর* 
সাহায্যে এই আভিমতের সপক্ষে জোরালো হুন্তও 
জুগয়েছেন ॥ 
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বলাবনু বদ্যাসাগর ড,ঢ,য, ত এবং ড়,ঢ, 
য়, ৎ-এর প্রভেদ বজায় রাখার সপক্ষে উচ্চারণভেদের যে 
সব যুক্ত দিয়েছেন, তা সুক্ষ ধ্বানরেখাঙ্কনের (n81770W 
transcription) প্রতি তার পক্ষপাত থেকেই এসেছে। 
যে কারণে উাঁন ত ও ৎ-এর পৃথক আস্তত্ব বজায় রাখার 
সিন্ধান্ত নিয়েছেন, সেই কারণেই স্বরান্ত শব্দগুঁলর জন্য, 
অন্তের স্বর যেখানে অ, সেখানে একট বিশেষ চিহ্ন '+' 
ব্যবহার করার 'বধান দিয়োছলেন। আমায় বিশ্বাস, 
১৯৭৭-এর বিদ্যাসাগর এক্ষেত্রে দ্বিধায় 'তো'-ব্যবহারের 
{বধান দিতেন । যেহেতু ও-সময়ে 'অ-ও'র স্বর-বতন 
(vowel alternation) ছিল না এবং নিরপেক্ষ 
স্বররূপে (neutral VO০Wwel) একনাত্র ‘'অ'-ই ছল 
[প্রাতষ্ঠিত এবং যেহেতু 'অ-কার' বলে কোনো বিশেষ 
চহ ছিল না, তাই বিদ্যাসাগর “*' ব্যবহার করেছিলেন । 
বাংল! বানানে পাকাপাকিভাবে এই পাঁরবর্তনের কথা তান 
না বললেও শিক্ষকের প্রাতি এই 'নর্দেশের তাৎপৰ্য্য হলে 
বর্ণপারচয়কে বর্ণের পরিচয় রূপেই সীমিত ন! রেখে বর্ণের 
সঙ্গে ধ্বানর বহুবর্ণ সম্বন্ধের বিষয়েও শিক্ষাদানের ইচ্ছা” । 
ধ্বানতত্বে তার জ্ঞান কতোটা ছিল তা বোঝা যায় ং 
এবং £-কে পুরোপুঁর ব্যঞ্জন হিসেবে চিহিত করতে পারার 
মধ্যে । যাঁদও প্র্র্ণপারচয় শিশুপাঠগুলির মধ্যে 'শিশু- 
বোধক'-এও ং এবং £-কে ব্যঞ্জন হসেবে ধরা হয়োছল, 
তবু সেখানে 'বমূঢ়তার প্রমাণ পাওয়া যায় । কারণ, 'শশু- 
বোধকা-এ একই সঙ্গে অং ও অঃ-কে স্বরবর্ণ হিসেবেও 
গণনা করা হয়েছে । কিন্তু বিদ্যাসাগর জানতেন ড ও ড় 
ইত্যাদি যেমন পরস্পরের ধ্বানগত পারবতি (Varian) 
মাত্র (যেমন আ, ই ইত্যাদির 1লাঁপগত পাঁরবর্ত হলো । 
এবং 1), তেমাঁন ং এবং ঃ ধ্বানরুপে যথাকুমে কণ্ঠ নাঁসক্য 
( য৷ শলাপতে ‘ও’ এবং বর্তমানকালে উচ্চারণদোষে 'উজ্জ' ) 
ও পরাকণ্ঠ স্পৃষ্ট ধ্বানর (যা লিপিতে 'হ' ) পারবত 
ত্র । একইভাবে চন্দ্রাবন্দুকে স্বর ও ব্যঞ্জন থেকে পৃথক, 
তৃতীয় এক বণ হিসেবে গণন৷ করার মূলেও আছে তার 
এই জ্ঞান যে এট মাধ্যামক উচ্চারণের (secondary 
articulation) একাট প্রাক্রিয়া (797:099999) মান, মাৰ 
যার সাহায্যে স্বরের নাঁসক্যাকরণ (119,58,115851970) সম্ভব। 
বর্ণ ও উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষকের! যাতে শব্দার্থ- 
শশক্ষাও শুরু না করেন তার প্রতি বিদ্যাসাগরের সতর্ক 
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দৃষ্টি ছিল । অথচ, ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বণাঁবভাগ 
শেখালে যে শিশুপাঠ 'অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও 
শবরন্তি জন্মিবেক' তাও তান বুঝোছিলেন । এজন্যেই বর্ণ- 
পাঁরচয়ের দ্বিতীয় ভাগে তান সরল বাংলায় লেখ। 
নীতিগণ্পকথার একেকাট পাঠ সাঁজয়োছিলেন । এ প্রসঙ্গে 
বর্ণপারচয় প্রথম ভাগের পাঠাবন্যাসের যোজন-দুবলতার 
[বিষয়ে প্রবোধচন্র সেন (১৯৭৪ ৪ ২২) যা বলেছেন, আঁম 
তার সঙ্গে মোটেই একমত নই ৷ তার বন্তব্য ৪ “-*প্রথম 
ভাগের পাঠগুলি উচ্চারণ ও বর্ণযোজনা অনুযায়ী শব্দ- 
সংকলনের মাঝে মাঝে স্থাপত না হয়ে পুস্তকের শেষাংশে 
একসঙ্গে সন্নিবিষ্ট হয়েছে । এ ক্ষেত্রে শিশুশিক্ষা প্রথম 
ভাগে সুচিন্তিততর [বন্যাসের পারচয় পাওয়া যায় । ব্ণ- 
পরিচয় প্রকাশের পরেও [শশুশিক্ষা প্রথম ভাগের জনী প্রয়ত। 
অব্যাহত থাকার অন্যতম কারণ এই বন্যাসগত উৎকষ ॥' 
বৈয়াকরণ যখন সচেতন ভাবে ভাষাশিক্ষার সোপান গড়ার 
কাজে আত্মীনবেশ করেন, তখন 'জনীপ্রয়তা'র থেকেও 
শবজ্ঞানসম্মীত'র প্রাতি তাকে বেশী মনযোগ দিতে হয়। 
একথাও আমর। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের বন্ধুত্বের হীতিহ।স 
থেকেই জানি যে "১৮৫০ সালের শেষভাগে মদনমোহনের 
কলকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে অন্তর 
যাবার-ফলে শিশীশক্ষা চতুর্থ ভাগ ( নামান্তর 'বোধোদয়” ) 
রচনার দায়িত্ব স্বভাবতঃই গ্রহণ করতে হয় তার সহকমাঁ 
এর থেকে অনুমিত হতে পারে যে, 
শিশুশিক্ষ। প্রথম তিন ভাগও ঈশ্বরচন্দ্রের অনুমোদতই 
1হল' ( প্রবোধচন্দ্র সেন, ১৯৭৪ £ ৪ )। তাই যাঁদ হয় 
তো একথা মানতেই হবে যে শশশক্ষার প্রথম ভাগের 
পাঠীবন্যাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবাহত হওরা সত্তেও চার বছর 
পর সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমাঁণকা (১৮৫১), খজুপাঠ 
(১৮৫১-২) এবং কাকরণকোদুদী (১৮৫৩-৪) রচনাশেষে 
'পারণত 'িশ্লেষণধুদ্ধ ও পাকা হাত' নিয়ে একাজে প্রবৃত্ত 
হয়ে সন্তানে পাঠাবন্যাসের ভিন্ন এক পদ্ধাত গ্রহণ 
করেছিলেন। শুধু তাই নর, বর্ণপাঁরচয়ের দু'টি ভাগে 
পাঠাঁবন্যাসের পদ্ধাতর পার্থক্যও সুপারকম্পিত। অতএব 
বর্ণপারচয়ের পাঠাবন্যাসের পদ্ধাতিকে দুঝল বলে রায় 
দেয়ার আগে বর্ণপাঁরচয়ের প্রথম ভাগকে আরে! ভালোভাবে 
খুশটয়ে দেখা দরকার | সময়ান্তরে দ্বিতীয় ভাগের বিন্যাস- 
পৃথকত৷ নিয়েও আলোচন! কর! যাবে। 
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বর্ণমালাকে যুন্ত ও অযুন্তবর্ণে ভাগ করে শিক্ষণের 
সুবিধার্থ কঠিনতার পাঁরমাপে এ দুটিকে দুটি পৃথক খণ্ডে 
সা্ঘাবঞ্$ করার পাঁরকষ্পনা বিদ্যাসাগরের নিজের নয় : 
একাজ মদনমোহন তর্কালগকারই প্রথম করে গেছেন । 
এই বর্ণীবভাগের বৈজ্ঞাঁনক যাথার্থয - শাকাট্য । তাই 
ববদ্যাসাগর এতে পাঁরব্তন সাধনের প্রয়োজন অনুভব 
করেনান । বর্ণপাঁরচয়ের দু'টি ভাগেই রয়েছে বর্ণ শিক্ষ। ও 
শাঠ_দুইই | তবে প্রথমভাগের পাঠের সংখ্য! দ্বিতীয় 
ভাগের দ্বিগুণ । এখানে বলে নেয়া দরকার, প্রথমভাগের 
একুশতম পাঠাঁট চাঁরত্ুগত ভাবে পৃথক- এটির বিষয় 
সংখ্যার বর্ণারন । এখানে এক থেকে দশ-এই মূলসংখ্যার 
ভাষার্প শেখানোই ছিল তার উদ্দেশ্য। এবং এজন্যই 
{তান দ্বিতীয় ভাগে উচ্চতর সংখ্যার ভাষাপ্রকাশের শিক্ষা 
দেনান। প্রথম ভাগে এই পাঠাঁট রাখার কারণ আমার 
মতে দু'টি : প্রথম, বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সংখ্যাশিক্ষণ 
কর্তব্য, এই বোধ ও দ্বিতীয়, বর্ণ যে ধ্বান বা ধ্বাঁনগৃচ্ছের 
সরল বা যৌগিক দৃশ্য চিহুমাত্র (৮1908, sign) ও 
একই যুদ্তিতে ১ থেকে ১০-ও যে অর্থবহ ধ্বাঁনসমষ্টির 
প্রাতানাঁধ ঘচহ_এই দুর্লভ জ্ঞান বিদ্যাসাগরের ছিল । 

প্রথম ভাগের প্রথম অংশে আছে অধুন্ত বর্ণসমুদায়ের 
সাধারণ পাঁরাচাতি, বর্ণপারচয়ের পরীক্ষা, বর্ণষোজন৷ এবং 
উদ্বাহরণ-সহ আ. ই, ঈ, উ, উ, খ, এ, এ, ও, ও (এবং 
₹, ৪ ও *) প্রভৃতি বর্ণের ব্যঞ্জনোত্তর সংযোগরূপ ৷ এ ছাড়াও 
রয়েছে কিছু কিছু স্বরবর্ণের দ্বায়োধিক রুপের বর্ণনা । প্রথম 
ভাগে সন্নিবিষ্ট অযুন্ত বর্ণসমূহের সংখ্যা, সব নিয়ে ৬৭ ; 
স্পরবর্ণের বাঞ্জন-অধুন্ত রুপ ১২টি, ব্যঞ্জন-সংযোগোত্তর 
স্বররুপ ১৫টি এবং চন্দ্রবিন্দু সমেত ৪0টি অযুক্ত-ব্যঞ্জন । 
প্রাতাঁট বর্ণরূপ শিক্ষার জন্য আছে উদাহরণ, বিভিন্ন 
দৈর্ঘ্যের শব্দ, সংখ্যায় সবসমেত 88৪৩1ট । ১২টি স্বরবর্ণের 
জন্য রয়েছে ১২ট শব্দ, ৪০1ট বাঞ্জনের জন্য ৩৫টি এবং 
স্বর ও বাঞ্জন ?নয়ে বর্ণযোজনার উদাহরণস্বরূপ আহে 
৩৬টি শব্দ । 'বাভন্ন স্বরবর্ণের ব্যঞ্জন-সংযোগের দশাঁট 
মুখ্য রূপের উদাহরণ আছে ২০৩টি শব্দে এবং এইসংগেই 
রয়েছে ৮৪ মিশ্র উদাহরণ | অনুস্বার, ণবসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু 
যোগের জন্য জন্য আছে ৩৭টি শব্দ এবং সবশেষে ই,ঈ 


এবং খ-এই তিনাট স্বরবর্ণের দ্ব/য়োধিক রুপের উদাহরণ- 
স্বরুপ আছে ৩৬াঁট শব্দ । 

এই ৪৪৩টি শব্দ এসেছে ৬টি বর্শচিন্রাশক্ষেণর 
সহায়ক হিসেবে, উদাহরণরুপে ৷ মূলবণগুলির ( সংখ্যায় 
৫২টি ) পরিচিতি, পরীক্ষা ও বর্ণযোজনার অংশ ছাড়। 
সবই তাই শব্দাবলীর গোড়ায় 'উ-দা-হ-র-ণ'-এই কথাটি 
স্পষ্ট অক্ষরে চিখেও দেয়া আছে । অথচ, অনেকে মলে 
করেন. বিশেষত £ প্রাচীনগন্থী মানুষজন, যে বর্ণপাঁরচয়ের 
প্রধান অবদান বাংলাভাষায় বাবহৃত ও বাবহাধ্য শব্দাবলীর 
অধিকাংশের সঙ্গে শিশুর প্রাথীমক পাঁরচয় করানো, বৰ্ণ 
শেখানোর ছলে ৷ বিপরীতে, বহুজন বলে থাকেন, 
বর্ণপারচয় ?শিশুমনের পক্ষে 'কাঁঠন পাঠ', কারণ এই স্তরে 
এতো শব্দের বিজ্ঞাপন শিশুর স্মৃতিতে চাপ সৃষ্ট করে 
মাত্র এতে কিছু লাভ হয় না। উভয় পক্ষেরই কিন্তু 
ধারণা, বর্ণপারিচয়ের প্রথম অংশে বর্ণশিক্ষার সংগে সংগে 
শব্দাবলী সাজানোর উদ্দেশ্য শিশুকে শব্দ শেখানো । কিন্তু 
আম মনে কারি, বিদ্যাসাগরের ভাষা-পাঁরকণ্পক মন, 
1শশুদের প্রতি তার অসীম মমত্ববোধ তাকে এই উপলান্ধ 
দিয়োছল যে “বর্ণবিভাগের সজে অর্থ [খাইতে 
গেলে গুরু ও শিষ্য উভয় পক্ষেরই 'বলক্ষণ কষ্ট হইবেক 
এবং শিক্ষা বিষয়েও আনুষাঙ্গক অনেক দোষ ঘাঁটবেক' । 
'বর্ণাবভাগের সঙ্গে'"_এই দুটি শব্দ এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
বর্ণীবভেদ শেখাতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বড় জোর বর্ণ যোজনা, 
শেখানোর পক্ষপাতী । কিন্তু বিশ্লেষকের মনে স্বভাবতই 
প্রশ্ন জাগে, এই সাবধানবাণী বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের 
শবজ্ঞাপন'-এ নেই কেন ? তবে ক সত্যই বিদ্যাসাগর 
এই ভাগে বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে শব্দপারচিতির ওপরও জোর 
*দতে চেয়োছলেন? এর উত্তর একই সঙ্গে ‘হঁ।৷’ এবং 
‘না’--দুইই হবে । এইখানে এসে ব্যাপারটা একটু গোল- 
মেলে ঠেকছে, কিন্তু প্রথম ভাগের শব্দগুলির চাঁরন্র অনুধাবন 
করলে এই আপাত অসংাঁত দূর হয়ে যাবে। 

বর্ণপারচহের প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের 
শব্দগুলর শ্রেণী [বিভাজন এবং আপোরক্ষিক ব্যবহার-সংখ্যার 
তুলনামূলক অধ্যয়ন করে আমর! যে সমান্তর সারনী 
(581)19) পাবো, তা এইরকম : 
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Complete প্রথমাংশ দ্বিতীয়াংশ 
৭২'৯১% ১৯"৬১% 

ক) ভাববাচক ২৮'৮৯%(৩৯"৬৩%) ৩-৪৫%(১৭-৬৩%) 
খ) পশ্তবিষয়ক ৯২৬% (১২৬৯% ০"৪১০৫ ২ ১১%) 
গ) মানবশ্রেণী বিষয়ক ৪'২৯%( ৫৮৮%) ২.৬২%(১৩ ৩৮%) 
ঘ) শরীরবিষয়ক ৩৮৪০ ৫২৬%) ১২৪ %( ৬৩৪%) 
উ) খাদ্য-পানীয় বিষয়ক ৪-৫১%( ৬১৯%) ০'৪১%( ২১১%) 
চ) বৃ্ক্ষপ্রক্ৃতি বিষয়ক ৬৩২9 ৮৬৯%) ১'৯৩%( ৯৮৬%) 
ছ) স্থান বিষয়ক ৪-৭8%( ৬৫০%) ০৯৭ ৪-৯৩%, 
জ) কাল বিষয়ক ১'০১%( ২৪৮%) e'১৪%( ০-৭০%) 
ঝ) অন্যান্য জড়বস্তু বিষয়ক ৮১৩%১১৫ ২'১০%(৯৪৭৯%) 
ঞ) নামবাচক SSH ১৮৫৫%) ৫'৫২%(২৮১৭%) 

MME na. ৬৪১৬... ১... নিরিতিউি ৮৮:১১:৯৮ সিনিনা টীম ১০০০ 

২। বিশেষণ | ২৫-৯৬% ৫:৫২% 
ক) গুণবাচক ১৯-১৯০(৭৩*৯১%) ২:০৭ %(৩৭'৫%) 
খ) ভাববাচক ৪'২৯০(১৬-৫২%) ১২৪/০৫২২-৫/০) 
গ) পরিমাণবাচক ১৫৮/০ ৬*০৮/০) ০৫৫:/০(১০1/০) 
ঘ) সংখ্যাবাচক ০:৯২ /০( ৩:৪৮ /,) ১৬৬+/০৫৩০/০) 

৩। ক্রিয়া ! পরি ৩৩:৯৮ /, 
ক) সরল ক্রিয়! 2 ১৬'৩০৭/০(৪৭-৯৭৭/,) 
খ) (বিশেষ্য +- ) ক্রিয়া লা ৭-১৮1০(২১১৪) 
গ) ক্রিয়া) ( + ক্রিয়া, ) — €২৫/ (১৫ ৪৫০/) 
ঘ) (ক্রিয়া, + ) ক্রিয়া, — ৫'২৫০/(১৫-৪৫০/,) 

৪। ক্রিয়া বিশেষণ ১১৩, ১৯"৬১"/, 

৫| সবনাম ০1]. ১৩৯৫৭], 

৬। নির্দেশক 9515 ৭৩২৭ 
ক) নঞ্র৫থক — ৬-৭৭০/১৫৯২'৪৫০/১) 
খ) সংযোজক উর ০*৪১০1০(৫৬৬০/০) 
গ) বিয়োজক | dll. lint 

মোট শব্দ ৪8৩ ৭২৪ 


~ 


সারণী ১£ প্রথম ভাগের ছুটি অংশে ব্যবহাত শ্রেণীবিভাগানুক্রম সমাস্তরাল রাশি । বন্ধনীর মধ্যে লিখিত সংখ্যাগুলি শ্রেণী- 
বিশেষের মোট শব্দের শতাংশ রূপ মাত্র । 
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লামাণ করে যে বর্ণ- 
পাঁরচয়ের প্রথম অংশে বিদ্যাসাগর এমনভাবে শব্দচয়ন 
করেনাঁন যাতে শিশুর পক্ষে প্রয়োজনীয় ও প্রাথামক শব্দ- 
গল তাকে চুরি করে শেখানো যায় । 1কন্তু 'দ্বিতীয়াংশ 
সেই তুলনায় অনেক বিন্যস্ত ও শব্দশিক্ষণার্থ প্ৰপরি- 
কাঁণ্পত । এজন্যই প্রথমাংশে বিশেষ্যের সংখ্যা সবাধক, 
তারপরেই এসেছে বশেষণ ; সেই তুলনায় কয়া, ক্রিয়া- 
[বিশেষণ ও সর্বনাম শুন্য্রায়। অথচ দ্বিতীয়াংশে ক্রিয়ার 
সংখ্যাই সবাঁধক, বিশেষ্য ও ক্রিয়াবশেষণ একসংখ্যক, 
এরপর এসেছে সর্বনাম ও সবশেষে বশষণ । অনেকেই 
বলবেন, প্রথম অংশে যেখানে মাত্র ৪৪৩টি শব্দ, দ্বিতীয়ার্ধে 
আছে ৭২৪টি । বলবেন, বিদ্যাসাগর যাঁদ দ্বিতীয়ার্ধে 
শব্দ ও তার ব্যবহার শেখাতে চাইতেন, তাহলে মোট 
{শিক্ষণীয় শব্দের সংখ্য। হতে অপ্প । আঁম নিজে এই 
বন্তুব্যের বিরোধী নই, কারণ খাঁতয়ে দেখতে গেলে বোঝা 
যাবে "দ্বিতীয়ার্ধে মোট শব্দের সংখ্যার আ'ধকোর জন্য দায়ী 
আবৃত্তি । একই শব্দ বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে বাভন্ন পাঠে । 
তেমন একটি শব্দেরই 'বাভন্ন বাক্যিক রূপ বাভন্ন স্থানে 
ব্যবহৃত হওয়ার ফলে শব্দের যোগফল গেছে বেড়ে । এ 
[বিষয়ে একটু বিস্তারে আলোচন। করা যেতে পারে । 
দ্বিতীয়ার্ধে নঞর৫থক শব্দ এসেছে ৪৯বার । তার মধ্যে 
৪০ বার পাই ‘ন!’ এবং ৯ বার পাই 'না-এর ক্য়াসংযোগ- 
জাত 'ভিন্নর্প (যেমন, ‘নাই? ও নয় )। অন্যান্য 
দনর্দেশকের মধ্যে ‘ও’ এসেছে ২ বার এবং ‘এবং’ ও “বা? 
এসেছে ১ বার করে। অতএব, দেখা যাচ্ছে নর্দেশকের 
সংখ্য৷ এমনিতে ৫৩ হলেও আসলে আমরা পাই মাত্র ৬াঁট 
শব্দ । একইভাবে ক্রিয়াপদগীলর দিকে তাকালে দেখ৷ 
যাবে পাঠগুলিতে ২৪৬ বার {ক্রিয়ার ব্যবহার হলেও আসলে 
মাত্র ৪৪ ক্রিয়াই ঘুরে ফিরে নানান কালে, পুরুষে, বচনে 
ও সংরচনায় (construction) ব্যবহৃত হয়েছে । আর 
এই ‘ব্য়াগুঁলর প্রত্যেকাটই অত্যন্ত প্রাথামক (18510) ও 
দরকারী । এগাল হলো £ আনা, আসা, ওঠা, ওড়া, কওয়া, 
করা, কাটা, কেনা, খাওয়া, খেলা, খোলা, চরা, চলা, 
চাওয়া, ছাড়া, জানা, ঝোলা, ডাকা, তোল৷, থাকা, দেখা, 
দেয়া, দৌড়নো, ধরা, ধোরা, নড়া, নাড়া, পড়া, পরা, 
পারা, পাওয়া, ফেলা, বলা, বসা? ভালবাসা, যাওয়া, 
রাখা, লওয়া, শেখা, শোনা, শোয়া, হওয়া, হারানো, 


৪৯ 


হাসা । এগুলির মধ্যে পড়া ও টাওয়া দুই অর্থেই ব্যবহৃত 
হয়েছে । কাটা, কেনা, খেলা, তোলা, দৌড়নো, 
শেখা এবং শোয়৷ ছাড়া বাকী ৩৭ ক্রয়াই এক বা 
একাধিকবার একক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । একক ভাবে 
ব্যবহৃত ক্রিয়াগুলর মধ্যেও যাওয়া, হওয়া, করা, আসা. 
পড়া, পরা এবং খাওয়াই যথাক্রমে ২০, ১১ ৯০, ৮,৭, 
৫, ও ৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে । তেমাঁন শবশেষা+কিয়।' 
এই সংরচনায় ৪৪1টির মধ্যে মান ১০]ট ক্রিয়াই ব্যবহৃত 
হয়েছে । এগুলির মধ্যে করা এসেছে ২৭ বার, দেয়া ৯ 
বার, হওয়া ৬ বার এবং তোলা, ছাড়া পরা, কওয়৷ শোন 
বল৷ এবং নাড়া দৃ'এক বার করে। একই ভাবে যৌগিক 
ক্রিয়া (compound verb) বা কিয়া১ +ক্রিয়া, _এই 
সংরচনার প্রথম ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সাও 
১৬টি ক্রিয়।৷ এবং দ্বিতীয় 'ক্রিয়াপদ গহসেবে ৯টি । সব 
মলিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৪৪টি বিয়ার মধ্যে যাওয়া, পরা, 
পড়া, আসা, দেয়া, হওয়া, করা, পারা, বলা এবং থাকা_- 
১০ট 'রুয়াই ব্যবহৃত হয়েছে । ২৪৬ বারের মধ্যে ১৫১ 
বারই এই দশট ক্রিয়ার একাটিকেই পাওয়া যায় । তেমাঁন 
১০১ট সবনাম সংঘটনের মধ্যে শুধুমাত্র ১ ঠোঁট পুরুষবাচক 
সবনামই ব্যবহৃত হয়েছে ৫৩ বার । এগুীল হলোঃ আম, 
আমার, আমরা, আমাদের, তুম, তোমার তোমাকে, তোমর। 
তোমাদের, সে, তার, তাকে, তাহারা, তাদের/তাহাদের ও 
[তান । এখানে আরেকট। ব্যাপার সহজেই চোখে পড়ে । 
গাঠগুলতে ক্রিয়ার ক্ষেত্রে না হলেও সধনামের বেলায় বদ্যা- 
সাগর চালত রূপগুল শেখাবার চেষ্টা করেছেন৷ তাহার 
ও তাহাকের বদলে লিখেছেন তার ও তাকে । তাদের 
ও তাহাদের দুইই স্থান পেয়েছে' যেমন সম্থ্ধসূচক সর্বনামের 
বেলায় যা ও যাহা ৷ তেমাঁন, আমাদগের কিংবা তোমা- 
িগের-এর পাঁরবর্তে তান শাঁথয়েছেন. আমাদের ও 
তোমাদের । এই পুরুষবাচক সবনামগুলি ছাড়া আছে 
২২টি অন্য সর্বনাম-বূপ, যা এক থেকে পাঁচবার পাওয়া 
ধায় পাঠঅংশে । এগুলি হলোঃ আপনার, আর আর, 
এ, এ রুপ, কেহ, কাহারও, কাহাকেও, [কছু, কিছুই, কোন, 
কোনও, যা, যাহা, তাই, তাহা, তাহাতে, যা কিছু, যে, 
সকল, সকলকে, সকলের এবং তেমন" । 

সর্বনাম ও ক্রিয়ার বেলায় আবৃত্তির পরিমাণ খুবই 
বেশী, সংখ্যায় ৩৯৩ । সেই তুলনায় বিশেষ্য, বশেষণ 
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কিংবা ক্রিয়াবিশেষণে আবৃত্তির সংখ্যা কম। প্রত্যেকটি 
শব্দের আবৃত্তি খু'জে বের করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । 
তবে যে কটি চোখে পড়েছে, সেগুলির উল্লেখ করা যেতে 
পারে। বিশেষের মধ্যে জল, পাতা, পথ, বাড়ি, মুখ", 
গুরুমহাশয়, বাপ মা, পিতা মাতা, ভাই ভগ্িনীগুলি, বালক, 
বই, কাপড়, পড়া, লেখাপড়া, ঝগড়া, মারামারি, রাখাল, 
গোপাল, রাম, নবাঁন ও ভুবন_এই ২৯ট-শব্দই ঘুরে 
ফিরে ৯৭ বার পাওয়া যায় । ভাল, ছোট, সুবোধ, বড়, 
নূতন, উচিত, পুরাণ এবং এক_ইত্যাঁদ ৮টি বিশ্লেষণ 
এসেছে ২১ বার । আর মূলতঃ কিয়াবিশ্লেষণ বা ক্রিয়া- 
বিশ্লেষণ রুপে ব্যবহৃত ২০টি পদ ব্যবহৃত হয়েছে ৮১ 
বার। এগুলি হলো ? ভিতরে, সারাদিন, আজ, এখানে, 
কাল, সকালে, পাঁড়বার সময়, ভাল. আর, 'মছামাছ, 
যখন, সহিত, জারগায়, আগে, কারণে, পথে, পাঠশালায়, 
একাদনও, কোনও দিন, কখনও ইত্যাদি । এইসব ৪৯টি 
শব্দের মধ্যে বেশ কটি ব্যবহৃত হয়েছে ১০ থেকে ১২ 
বার। সবানয়ে, এই কটি শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে ১৯৯ 
বার ; অর্থাৎ, এখানেও আবৃত্তির সংখা) ১৫০ । এইসব 


আবৃত্তির যোগফল ৩১৩+১৫০-৪৬৩ যদি মোট শব্দ- 


সংখ্য ৭২৪ থেকে বাদ দেয়া যায় তো দেখা যাবে 
বিদ্যাসাগর প্রথম ভাগের প্রথম অংশের তুলনায় প্রায় 
অর্ধেক সংখ্যক শব্দ আছে দ্বিতায় অংশে । অথচ এই 
তুলনায় প্রথম অংশে মাত্র ৬টি শব্দ একাধিকবার পাওয়া 
গেছে। এগুলি সবই বিশেষ্য : হরিণ, কোকিল, চাদ, 
দাত, ওষধ ও নৌকো । শব্দাশক্ষাই যদ বিদ্যাসাগরের 
উদ্দেশ্য হতো এই অংশে, তবে এতোগুলি সমার্থক শব্দ 
ঠাই পেতো না এখানে । একথা বলে নেয়া উচিত যে 
একই শব্দের বিভন্ন বাকাক রূপ এক একটি প্রতিরূপ 
( pattern ) হিসেবে শিশুর কাছে আসে বলে এগুলির 
ওজন হয় কম! কিন্তু সেই তুলনায় সমার্থক শব্দগুলি 
(যেমন, হরিণ/মৃগ, পেঁচা/পেঁচিক, শেয়াল/শৃগাল, হাস/ 
হংস, ?দন/ঁদবস, বাস/গৃহ/আলয়, ঘাস/তৃণ, উষা/রাঁবি/ 
অরুণ, চাদ/শশী, রাজ।/নৃপ, ঝধি/সাধূ, নয়ন/লোচন, 
তরি/তরণা, ইত্যাদি ) ওজনে অনেক বেশী স্মৃতিভার । 
॥ পঞ্চম পাঠ ৷ 

বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগের প্রথমাংশের উদ্দেশ্য শুধুই 

বর্ণপারাচাত, একথা বুঝতে পারার পর স্বভাবতই কৌতুহল 


জাগে, বিদ্যাসাগর কিভাবে এই পাঁরাচিতিপাঠ সাজিয়ে- 
ছিলেন ! এই অংশে যে ৪৪৩টি শব্দ রয়েছে, সেগুলি 
লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ৬৭টি চিহ্ন ২০৩৫ বার । 
এগুলির মধ্যে ৭৪১টি স্বরবর্ণ এবং চন্দ্রাবন্দু সমেত 
১২৯৪ট ব্যঞ্জনবর্ণ। এছাড়। শব্দশেষে অ-কারের চিহ্ন 
[হসেবে এসেছে* ৩১ বার । 

বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগের একেবারে গোড়ার দিকের 
বিন্যাসের ওপর অনেকেই বিরুপ । কতকগুলো৷ ব্যাপার 
তাদের চোখে লাগে । প্রথমেই চোখে লাগে ব্যঞ্জনবণের 
পারচয়ে গ-এর উদাহরণ হিসেবে গরু । যাঁদও শব্দটি 
খুবই পরিচিত, শিশুর পক্ষে তবু যেক্ষেত্রে বাইশতম পাঠে 
পৌঁছনোর পরই শিশু শেখে যে“ এই স্বরমান্রাচিহটি 
'র'-এই বাঞ্জনের সঙ্গে যুন্ত হলে 'রু-এর পারবে 'রু' হয়ে 
যায়, সেক্ষেত্রে একেবারে গোড়াতেই রু-এর আবির্ভাব শিশুর 
পক্ষে কাঠন ব্যাপার । তবে এও ঠিক যে এ পধ্যায়ে 
শিশু ‘কু’ কেন, কোনো স্বরেরই মান্রারুপ দেখোন । অথচ, 
অজগর থেকে ওষধ এবং কোকিল থেকে সং--এই ৪৭াঁট 
শব্দের মধ্যে ৪০ শব্দেই পাঁরবর্ত স্বরমান্র। ব্যবহৃত হয়েছে । 
তাহলে কি ঈশ্বরচন্দ্র বর্ণাবন্যাস একেবারেই অবৈজ্ঞাঁনক 
ছিল ? 

না। মান্রাচিহ শেখাবার আগেই ৪০টি শব্দে ৫৩টি 
স্বরমাত্রা ব্যবহার করলেও না ৷ ধারা এজন্য বিদ্যাসাগরকে 
অবিজ্ঞানী বলেন, তার! লক্ষ্য করেন না ক জন্য ৪২াঁট 
বর্ণের পরিচয় ও পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রাথামক পাঠেই এসেছে 
৪৭টি শব্দ । ভেবে দেখেন না, যে শিক্ষক প্রাথামক 
বর্ণসমূহের পরিচয় করিয়েই সরাসাঁর স্বরের মাত্রা না 
লিখিয়ে স্বর ও ব্ঞ্জন নাঁবশেষে 'বর্ণযোজনা'র ফলাফল 
দেখানো আবশ্যক মনে করেন, তিনি বর্ণসংযোগেরও 
আগেই এতো সব কঠিন বানান কেন শেখাতে যাবেন ? 
শৃধু তাই নয়, 'বর্ণযোজনা'র বেলায় যান শুধু মান্রাহীন 
দু, অক্ষরের ১২টি ও তিন অক্ষরের ২৪টি শব্দগঠন শেখান 
সুপারকাণ্পিতভাবে, তার পূর্বেই কি করে তান এক 
অক্ষরের ১, দুই অক্ষরের ২৩টি, তিন অক্ষরের ১২টি 
এবং চার অক্ষরের ১১ট শব্দ রাখতে পারেন, বর্ণাশক্ষার 
উদাহরণ হসেবে 2 আরও আছে । এই ভদ্রলোকই 
যখন আকারযোগ শাখয়েছেন, আকার ছাড়া অন্য কোনে 
কার আসেইনি । অর্থাৎ, মিশ্র উদাহরণের দুটি পাঠ 
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সারণী ২ বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের প্রথম অংশের স্বরমাত্রাশিক্ষা- 
বিষয়ক পাঠে ব্যবহৃত স্বরমান্রাসমূহের সংখ্যা | 


যে মানুষ এতো হসেবী, তার পক্ষে প্রাপ্রণসংযোগ- 
পাঠে এবড়োখেবড়োভাবে ২৭ট আকার, ৯টি ইকার, ৮টি 
উকার, ৪টি একার, ৪ট ওকার এবং ১টি ওঁকার ব্যবহার 
করার একটা অন্য তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে। তান 
[িতবাক ছিলেন বলেই হয়তো বইয়ের বিজ্ঞাপনে তার 
উল্লেখ করেনান, অথবা হয়তে৷ তিনি শিক্ষকের বুঁদ্ধর 
ওপর আস্থাবান ছিলেন, তাই । আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্য 
করার মতন ৷ গতনি এইসব শব্দের তালিকার ওপর 
‘উদাহরণ’ কথাটি লেখেনাঁন। মনে হয়, এইসব শব্দ- 
উপস্থাপনের উদ্দেশ্য যে বর্ণ ও মান্রা-শিক্ষার্থ প্রদেয় উদা- 
হরণের উদ্দেশ্যের থেকে পৃথক, এভাবেই তান তা 
বোঝাতে চেয়েছিলেন । বর্ণপরিচয় রচনার অন্যতম 
উদ্দেশ্য যে বর্ণের সঙ্গে ধ্বানর সম্বন্ধ শেখানো, তা আগেই 
বলোছ। এইখানেই, আমার মনে হয়, এই ধাঁধাঁর উত্তর 
লুকোনো আছে। ৪২টি প্রাথমিক বর্ণ শেখাতে ৪৭টি 
শব্দ এসেছে ভাষার প্রতিটি প্রাথমিক দৃশ্য-চিহ্নের (18৩৪1 
5161) সঙ্গে ধ্বনি-চিত্রের (sound i296) আদর্শ 
সম্বন্ধ শিশুর মনে গেঁথে দেয়ার জন্য । আমার এই ব্যাখার 
সপক্ষে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ একটি সুস্বাদু ফল-লচু' ৷ 
অজগর, আনারস, ইঁদুর, ঈগল, উট, উষা ও ঝাঁষ পোরয়ে 
১-এর ধ্বানচচিত হিসেবে বিদ্যাসাগর লিখলেন “লিচু)' ৷ 


এই শব্দটি এই জায়গায় রাখার এছাড়া অন্য কোনো কারণ 
হতে পারে না। উন চেষ্টা করেছেন, যাতে প্রাতাট 
ক্ষেত্রেই শব্দের গোড়াতেই বর্ণের সমান্তরাল ধ্বানাঁট স্থান 
পায় । এজন্য যে ১২টি শব্দ বেছেছেন স্বরবর্ণের বেলায়, 
তাতে এই নিয়মের বাঁতক্রম হয়ান। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের 
বেলায় সরবত এ নিয়ম মেনে চলা সম্ভব হয়নি, কারণ 
বাংলাভাষার ধ্বানযোজনাবষয়ক নিয়মাবলীই (9০ - 
ence structure CONditions ) শব্দের গোড়ায় 
কয়েকটি ধ্বানর প্রয়োগ নাষদ্ধ করে দিয়েছে । এজন্য 
ও ও -ণ এসেছে শব্দের শেষে ; উদাহরণ, 'বেঙ' ও 
হরিণ । এ, ঢ়, ৎ-এর উদাহরণ অবশ্য [তানি মুলতুবা 
রেখেছেন পরবর্তী পাঠগুলর জন্য । তবে সমগ্র প্রথম 
ভাগে ঞ-এর কোনো উদাহরণ বিদ্যাসাগর দেনান। 
তেমাঁন ঙ, ছ, ঝ, ড ও ঢ প্রভৃতির মাত্র একট বা দুটি 
উদাহরণই তান দিয়েছেন । এছাড়াও 5, ড়, ঢ়, ৎ, থ, 
ফ, য ইত্যাদিও বেশীবার আসোন । 

স্বরবর্ণের তুলনায় স্বরমাত্রার ব্যবহারও খুব সংগত 
কারণেই বেশী হয়েছে, ১৩৫-এর তুলনায় ৬০৬ বার । 
বাংলা শব্দে ব্যবহৃত বর্ণের (276009005)) গণনা 
করলে বর্ণসমূহের প্রয়োগপার্থক্যাববয়ক যে ছাঁব পাওয়া 
যাবে, সম্ভবতঃ তারই প্রাতফলন পাওয়। যায় বর্ণপারচয়ের 


চাঁয়ত শবগুচ্ছে । বর্ণপরিচয়ে স্বর ও ব্যঞননবর্ণ ব্যবহার- 
{বষয়ক দু'টি সারণী এখানে রাখা ষেতে পারে £ 
ব্যঞ্জনবর্ণ 

ক ১১০ ট ১৭ প ৬৬ ষ ২৪ 
bl ১৯ ঠ a ফ ৭ স ২৭ 
গা ৩৯ ড় ত ব্‌ ৭9 হু ৪০ 
ঘ ১৪ ঢ ৩ ঙ ২৮ ড় ৮ 
ঙ ত এ ২৪৯ ম ৫৪ ঢ় ৬ 
চ ২৮ ত ৮০ য ৭ য় ২৩ 
চ 8 থ ৮ বর ১০৪ ং নি 
জৰ ১৮ দ €৬ ল ৭২ ৎ ৬ 
ঝ ৩ ধ ৩৪ * ৮ ৯3৪ 
ঞঃ ২ ন ১০৩ শ ৬৬ ২৫ 


সারণী ৩ £ বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগের প্রথম অং 
১২৯৪টি বাঞ্জনবণ | 
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Complete 


স্বরবর্ণ সারণী ৪; বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগের প্রথম অংশে বাবহৃত ৭৭২টি 
পূৰ্ণস্বর স্বরমাত্রা স্বরবর্ণ । 
% (সংখ্যায় ) ০/ (সংখ্যায় ) 

অ ৬:০৯ (৪৭) ৪:০১ (৩১) প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে ব্যবহৃত শব্দ- 
আ ২৫৯ (২০) ২৩৯৬ (১৮৫) সমূহের আপোক্ষিক দৈর্ঘ্যের দিকে তাকালেও বোঝ৷ যায় 
ই ০:৯১ (৭) ১৩৬০ (১০৫) এইসব শব্দের চয়নে যে পাঁরকষ্পক মন কাজ করাঁছল, 
ঈ ০৯১৯ (৭) ৫88 (৪২) তার গঠন কতোটা বৈজ্ঞানিক ৷ প্রথমাংশের তুলনায় 
রর ই ১৪ ছি: অবশ্য "দ্বিতীয় ভাগে এই বিন্যাসের ছাপ আরে৷ বেশী । 
রি রিনি i, SEAL 5 কারণ প্রথম 'বভাগে বর্ণাশক্ষণই ছল লক্ষ্য । দ্বিতীয় 
LE dh EUR অংশে এর পাঁরবর্তে পাই শব্দব্যবহার ও বাক্যাবন্যাস- 
i ৃ রে লে শিক্ষণ । এই দুই অংশের শলদৈর্ঘের আপোক্ষক পরি 
প্রি sdk 1) ১১৪. (১৫) মাণের দিকে তাকালে বুঝতে পারি "দ্বতীয়াংশে শব্দ 
ও ০৭৮ (৬) ৫৩১ (৪১) শেখানোই ছল উদ্দেশ্য, এজন্য এই অংশে 'বাভন্ন দৈর্ঘ্যের 
KC ০৯১ (৭) ২৫৯ (২০) শব্দসমূহের সংখ্যা অনেক বেশী সুসম । একটি সারণীর 

মোট £ ১৭৪৯ (১৩৫) ৮২*৫১ (৬৩৭ ) (৫) সাহায্যে একথা বোঝানে। যেতে পারে £ 

অক্ষরদৈর্ঘ্য 

এক দুই তিন চার পাচ ছয় মোট 

প্রথমাংশ ০২৩% ৪৫'৬০%  ৪০৮৬% ১০'১৬% ৩-১৬% ০% ৪৪৩ 

দ্বিতীয়াংশ ৮৫৯% ৪৪'৬৬%  ৩০৩১% ১৪-২৩%, ১৯৬% ০২৫% ৮১৫ 

মোট ৫৬৪%  ৪৪'৯৯%  ৩৪৩১% ১২'৮০%  ২'৩৮% ০'১৬% ১২৫৮ 


[রী ৫2 বর্পরিচয় প্রথম ভাগের উভয় অংশে চয়িত শব্দাবলীর অক্ষরভিত্তিক আপেক্ষিক ও মোট ব্যবহার সংখা] । 
স্‌ 


প্রথম ভাগের দ্বিতীয়াংশের কুঁড়ীটি পাঠে যেভাবে ও 
যে সংখ্যায় শব্দচয়ন করা হয়েছে, তার একটি সারণী 
দলেই বোঝা যাবে কেন এই অংশকে শব্দশিক্ষার দিক 
থেকে বেশী গোছানো বলাছি। ষষ্ঠ সারণীর দিকে 
তাকালেই কতকগুলে৷ ব্যাপার চোখে পড়ে । কোথাও 
কোথাও মনে হয় কোনো বশেষ দৈর্ঘ্যের, শব্দ সংখ্যা হঠাৎ 
কমে গেছে, বিন্যাসের ব্যাকরণ লঙ্ঘন করে । আসলে 
কিন্তু এমনটা হয়নি । কারণ একই পাঠে একটি বশেষ 
দৈর্ঘ্যের শব্দ সংখ্যায় কমলেও অনা দৈর্ঘ্যের শব্দ গেছে 
বেড়ে । এই কমাবাড়াগুলে৷ সম্পূর্ণ পাঁরকীপ্পত । এক 
থেকে ছয় অক্ষরের শব্দগুঁলর মোট যোগফলের কমাবাড়া- 
গুলো দেখলেই বোঝা যায় উত্তরোত্তর জাঁটলতা-বদ্ধনের 
শনয়ম এখানে মেনে চলা হয়েছে । তবে অন্ততঃ এক 
জায়গায় এসে মোট যোগফলও যেন হোঁচট খেয়ে গেছে 
কমে। অবশ্য তার পরই আবার শব্দসংখায নিষ্ট 


গাঁততেই বেড়ে উঠেছে । এই আকস্মিক হাসও অকারণ 
নয়। খোঁজ নিলেই দেখা যাবে ১৫ থেকে ১৮ পাঠে 
শব্দসংখ্যা হঠাৎ কমলেও ১৪ ও তার আগের পাঠগুলির 
তুলনায় এখানে জাঁটলতর বাক্যাবন্যাস পদ্ধাত দেখানো। 


হয়েছে । একাঁট পাঠের জাটলতা অন্যত্র পাঠের স্মাতভার 
দিয়েছে লঘু, সরল ও সহজ করে । 
পাঠসংখ্যা ভক্ষরদৈর্ঘ্য 
মোট এক দ্বই তিন চার পাঁচ ছয় 
্ ৮ [0 ৮ [0] [8 ) (9) রে 
২ ৮ চা ৮ ডি 0 [0) জে 
ত ১৯০ [0] ১০ 0 0) [8] 0) 
8 ৯০ [0] ১০ (4) 0 0) [9] 
[4 ১০ [9] ৫ ৫ 10 [0] (0) 
৬ 0 0 ৫ ৫ 0) 0. 0 
ছা >২ 5) ত ৫ ত [9] (8) 
৮ >২ (0) ৬ (9) ৬ 0 [8] 
৯ ২৫ (9) li Pl ৭ 0 9) 
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Complete 
১০ ২৯ নি ১0 ১৩ 8 0 0 
৯১ ৩১ 0 ১৬ ১৩ ২ 0 0 
১২ ৩৪ Ee ১০ ১১ ৬ 0 0 
১৩ ৩৮ ২ ১৬ ১৬ ৩ ১ 9 
5৪ 80 ৫ ১৬ ১৬ ত 0 0 
১৫ তত ১ ১৭ ১১ ৩ 5 0 
৬ ৬১ ত ১৪ ৮ 1 0 
৯৭ ভি ২. ২০ ৮ ৬ 0 9 
১৮" ত৮ ত ১৬ ৯ ১০ 0 0 
মিনি ২০১ ২১ ৮৭ ৪৪ ৩২, ৬ ঠ 
২০ ৯৯৭ ১৩ ৮০ ৬২ ২৬ 5 ১ 

মোট ৮১৫ ৭0 ৩৬৪ ২৪৭ ১১৬ ১৬ ২ 
সারণী ৬ ২ বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের দ্বিতীয়াংশের ৯ থেকে ২০ 

পাঠে ব্যবন্ৃত, দৈর্থা ও পাঠ অনুসারী শব্দমংখা | 


| ষষ্ঠ পাঠ ॥ 

বর্ণপাঁরচয়ের প্রথম ভাগের পাঠগ্ুঁলর বাক্গঠনের 
দিকে নজর দলেই এই 1শশৃপাঠের রচনায় বিদ্যাসাগরের 
সবসতর্ক দৃষ্টির পাঁরচয় পাওয়া যার । শুধুমাত্র শব্দ 
শেখানোই এই পাঠ রচনার উদ্দেশ্য যে ছিল না সেকথা 
আগেই বলোৌছ। তবে শিশুমনে বাংলাভাষার এতে 
ধরনের সম্ভাব্য বাক্য-সংরচন৷ তান যেভাবে অনায়াসে শান্ত 
কুঁড়াউ পাঠের মধ্যে দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন, তা অননু- 
করণীয় ৷ শুরু করেছেন বাক্যান্তগত ক্ষুদ্রতর সংরচনা দিয়ে | 
শেষ করেছেন সন্বদ্ধায়ন-প্রণালীর ( 1০180 vization ) 
সাবস্তার উদাহরণের সাহায্যে । এর মাঝে রয়েছে অজস্র 
গবন্যাস-প্রকরণ । আইন-কানুন না শিখিয়ে শুধুমাত্র 
প্রয়োগের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষার্থী মনে নানাধরনের 
হাচ তৈরী করে দেয়ার চেষ্টা । 

প্রপম পাঠের চার্ট উদাহরণেই আছে [বিশেষণ+ 
[বিশেষ্য ]-এই বাক্যাংশ, হাতে বিশেষ্য পদ (10001 
phrase ) 1 দ্বিতীয় পাঠেই কিন্তু এসেছে চারাঁট 
অনুভ্ঞামূলক বাক্য ( imperative ) | এর মধ্যে [তিনাট 
বাক্যেই আদেশক 'ক্ররাহাড়া রয়েছে [নাট করম্মপদ, 
একটি বাক্যে তার বদলে আছে একট বিশেষ্য ঘ৷ 
ব্যবহৃত হয়েছে স্থানবাচক ক্রিয়াবশেষণ হিসেবে । তৃতীয় 
পাঠে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, একই ধরনের পাঁচটি বাক্য 
সাজানো রয়েছে । কিন্তু আসলে এর মধ্যে দু'টি বাক্যে 
রয়েছে দুটি জড়বস্তু বিশেষ্য, উদ্দেশ্য রুপে ব্যবহৃত । অন্য 
[িনাটি বাকের ক্রিয়ার আগের বিশেষ্যপদগুলি ক্রিয়ার 
সঙ্গেই 'নাবড়ভাবে বজীড়ত। প্রথমোন্ত ক্ষেত্রে 


8৫ 


[বিশেষ্য +ক্রিয়া ] চরিন্রত দিক থেকে এক একাঁট বাক্য, 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একই সংরচন৷ প্রয়োগে গরুয়ার চরিন্র 


পেয়েছে । চতুর্থ পাঠের প্রথম দুটি বাকা, প্রশ্নবাচক ; 
প্রশ্নটা করা হয়েছে মধ্যমপুরুষকে । পরের দ্লাট বাক্যে 


রয়েছে দুটি গ্রার্থামক ব্রিয়াবিশেষণ 'ধীরে' ও “কাছে । 
শেষ বাক্যটিতে দ্বিতীয় পাঠের মতই রয়েছে কর্মপদ | শেষ 
তনাট বাক্যেও উী্িষ্ট পুরুষ ‘তুম' ৷ পণ্চম পাঠে আবার 
[ফিরে এসেছে প্রথম পাঠের [ বিশেষণ+- বিশেষ ]-এই 
সংরচনা । ষষ্ঠ পাঠে এসেছে আরো দুটি ক্রিয়। [বশেষণ 


'বাহরে' ও “ভিতরে' । অন্য তনাঁট বাক্যে আবার 
আসে 'তনটি কর্মপদ । এই বাক্যগুলিও মধ্যম পুরুষকে 
উী্দষ্ট । 


ছ্ট পাঠে এই ছয় ধরনের বাক্যাবন্যাস শেখানোর 
পর সপ্তম পাঠ থেকে বাক্যের পরিধি হয়েছে ক্রমীবস্তুত, 
ক্রিয়ার নানান রূপও এসেছে ঘুরে ফিরে । সপ্তম পাঠের 
ছি বাক্যেই আছে 'বাঁভন্ন সর্বনাম এবং এগুলির সঙ্গে 
সাঁমল ছয়টি ব্রিয়ারূপ । যে দুটি ক্রিয়া এখানে পাই, 
দুটিই বহুব্যবহত £ ‘যাওয়া’ আর 'আসা । ভষ্টম পাঠে 
আবার তৃতীয় পাঠের গঠন অনুসরণে ক্রিয়াগুলর প্রথম 
পুরুষের রূপ পাওয়। যায় ; তবে এখানে সব কঁটিই চলমান 
বর্তমান কালে ব্যবহৃত ৷ এই তৃতীয় পাণেই যে জাঁটল 
গরুয়াপদ (বশেষ্য+ক্রিয়।' সংরচনা ) পাওয়া গেছে, তার 
একটি উদাহরণ ( ‘খেল৷ করে' ) তো নবম পাঠে আছেই, 
এছাড়াও আছে যৌগিক ক্রিয়ার ( পক্রযা১ +ক্রিয়া২ ' 
সংরচনা ) একট উদাহরণ ('শুইয়। আছে ) | অন্য 
সমস্ত বাক্যের তুলনায় একাঁট বিশেষ বাক্যের গঠন এখানে 
বেশী জটিল ৷ এটি হলো 'মাধব কখন পাঁড়তে [গিরাছে' । 
বর্ণপাঁর$য়ে এই সর্বপ্রথম আমরা একাঁট embedded 
5616610€-এর সন্ধান পাই । এই বাক্যের উৎস দু 
পৃথক বাক্য, একাটর শরীরে অন্যাট গাথা । দুটি বাকোরই 
উদ্দেশ্য একই £ মাধব । প্রধান বাক্যাটর সংরচনা 
[যাওয়া+কাল+পুরুষ] এবং অপ্রধান বাক্যাটির সংরচন৷ 
[ পড়া 4ক্রিয়া-সহায়ক || অপ্রধান বাক্যের মাধব হয়েছে 
বিলুপ্ত, সম-বিশেষ্য বিলোপ (qui NP deletion) 
সূরানুসারে । এছাড়। প্রধান বাক্যের উদ্দেশ্য পদের পরেই 
আছে একটি কালবাচক ক্রিয়াবশেষণ | শিশু বাক্য 
গঠনের এতো সব জাঁটল পদ্ধতির কথা না ধুঝলেও এই 


০ 
৩ 
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একটি বাক্যে সর্বপ্রথম ব্যবহার কর৷ হয়েছে নঞ্-নির্দেশক। 
আর এ ক্ষেত্রে [ নঞ্‌+থাক ] এই ক্রিয়াপদাঁট নিষ্পন্ন 
হয়েছে নঞর্থক ক্রিয়া 'নাই' এই রূপে । - "গোপালের 
পাঁড়বার বই নাই’ এই বাক্যের উদ্দেশ্য পদটিও তুলনা- 
মূলকভাবে বেশ দর্ঘ ও জাঁটল ঃ ‘গোপালের পাঁড়বার 
বই'। এই সম্পূর্ণ উদ্দেশা পদটি এসেছে একটি বাক্য 
থেকে (গোপাল-বই-পড়া+ক্রিগ়াসহায়ক ) যার ওপর 
প্রথমে প্রযুন্ত হয়েছে র-আ বিশেষ্টীকরণ উপস্থাপন সূত্র 
( Poss-ing Complementizer placement 
1019 )। তারপর প্রধান বাক্যে ([ বই নঞ্--থাক ] 
সংরচনা ) 'বই'-এর উপাস্থাত অপ্রধান বাক্যের 'বই'কে 
বলত হতে সাহায্য করেছে । ফলে ভগ্ন বাক্যাংশে সম্বন্ধ- 
পদ [নির্দেশক 'এ)-র' হলো সংযুক্ত । এই চারাঁটি জাঁটল 
বাকের তুলনায় অন্য তিনটি বাকা খুবই সাদামাটা ৪ 
কর্তৃবিশেষ্য / সবনাম-কর্মীবশেষ। ক্রয় + ক্রিয়াসহায়ক । 
নবম পাঠের মতো না হলেও দশম পাঠের বাকাগুলও 
বিভিন্ন ধরনের ৷ প্রথম বাকাঁটিতে আছে সম্বোধিত 'রাম’ 
এবং তার হাসির কারণ জানতে চেয়ে একটি প্রশ্ন । এর 
আগে শুধুমাত্র শীক' ও 'কোথ।'_ এই দুটি প্রগ্ৰশব্দ পেয়েছি 
চতুর্থ পাঠে । এই পাঠে “কি' ও ‘কোথায়’ তো আছেই, এ- 
ছাড়াও আছে ‘কেন’ ও ‘কখন’ । পাঁচটি প্রশ্নসুচক বাক্যের সঙ্গে 
রয়েছে একি নঞ্র্থক বাক্য-ক্রিয়াবশেষণ এবং যোগক 
ক্রিয়। সম্বীলত ও একাঁট মামুলী সদর্থক বাক্য, যাতে থাকার 
মধ্যে আছে দু" দুটি কালবাচক 'ক্রিয়াবশেষণ । এমনিতে, 
এ পাঠের প্রাতাট বাক্যেই এক বা একাধিক 'ব্রিয়াবশেষণ 
উপ্রাস্থৃত। পাঁচাট বাক্যে উদ্দেশ্য সবনাম মাত্র, এবং অন্য 


কথা ঠিকই বুঝতে পারবে । চতুর্থ 


দুটি বাক্যে দুটি নামবাচক বিশেষ ( proper name ) 


এখানেই প্রথম প্রশ্নপদের এীচ্ছক 
movement ot 


হয়েছে উদ্দেশ্য । 
স্থান পাঁরবর্তন ( optional 
00091000105 ) বিষয়ক সূত্রের উদাহরণ পাওয়। 
যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রশ্নসূচক বাক্যের গঠন যাঁদও 


বিশেষ 
(সম্বোধন ) | + (ক্রিয়ী বিশেষণ )+ প্ৰশ্নপদ + 
সবনাম 
১ ২ ৩ 8 
ক্রিয়াপদ ] 


৫ 


৪৬ 


অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে (রাম, তুমি হাসিতেছ কেন' ), 
এই স্থানপরিবর্তনাঁবষয়ক সূত্র পদসমূহের 'বন্যাসক্লম 
দিয়েছে ওলটপালট করে । উপরোন্ত ক্রম বদলে হয়েছে : 
117 
এই সূত্রের আরেকটি উদাহরণ পাই পরবর্তী পাঠে 
(‘তোমার গৌণ হইল কেন)। এই পাঠেই পৃবৌন্ত, বা 
স্বাভাবিক বিন্যাসক্রমের উদাহরণও আছে (“তুমি কখন 
পাঁড়তে যাইবে" )। এই পাঠের বৈশিষ্ট্য হলো এচ্ছিক 


ক্রিযাবশেষণ স্থানপরিবর্তন সূত্রের ( optional 
adverb movement transformation ) 


[তিনটি উদাহরণ । এখানে স্বাভাবিক বন্যাসক্লম ছিল ৪ 


] [ বিশে 
। 


ক্রিয়া বিশেষণ ) + ক্রিয়াপদ (+ নঞ | 


| | + কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ + (স্থানবাচক 
সবন।ম ) 


৯ 


২ ৩ 


8 6 
এই সুত্র আমাদের আরেকটি ক্রম উপহার দেয় । এটি 
হলো ৪ 
২+৯, ৩, 8; ৫ 
এই পাঁরবর্ত 'বন্যাসক্তমের 
বিদ্যাসাগর রেখেছেন তনাট বাক্য £ 
কাল আমর! পাঁড়তে যাই নাই । 
আজ আমি তোমাদের বাড়ী যাইব । 
কাল রাম আমাদের বাড়ী আসবে! 
প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য, এই এগারোটি পাঠেই একাধিক 
উদাহরণের সাহায্যেই বিদ্যাসাগর ক্রিয়ার বিভিন্ন কাল- 
রুপের সমাবেশ ঘটিয়েছেন । ইতিমধ্যেই সাধারণ বর্তমান, 
অতীত এবং ভাঁবষ্যং ছাড়াও চলমানতা ( progressive 
89190 ) ও কর্মসমাপ্তির ( perfective aspect ) 
উদাহরণও দেয়া হয়েছে । একইভাবে সাধারণ নএঞ- 
নির্দেশক ('না') ও আন্তমূলক ক্রিয়া-সংবুস্ত নএঞ-- 
নির্দেশকের একটি রূপও ( ‘নাই’, চলিত বাংলায় যার 
দুটি রূপ ‘নেই’ এবং ‘নি’ ) তিনি ইতিমধ্যেই িখিয়ে- 
ছেন। তবে দ্বাদশ পাঠে সাতাঁটি নীতিসার বাক্যের 
সাহায্যে সাতবার 'না'-এর প্রয়োগ করে তান | 'ক্রিয়া- 
পদ+নঞ ]_ এই স্বাভাঁবক বিন্যাসক্রমের বিষয়ে শিশুকে 


উদাহরণ হিসেবে 
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lete । এই সাতাঁট বাক্য 
অবশ্যই অনুজ্ঞামূলক এবং ফলতঃ উদ্দেশ্যপদ এখানে উহ্য। 
এর মধ্যে একটি মাত্র বাক্য চাঁরত্রে জটিল ঃ 

ঘরে গিয়া উৎপাত কারও না। 

এটর উৎসে আছে দু'টি পৃথক বাকা £ 
ক. (তুমি) ঘরে যাও । 
খ. (তুমি ) তুম উৎপাত কারও না । 
দুদিকে বুন্ত করা হয়েছে “যাওয়া” এই ক্রিয়ার রূপ 

( ) এনে । এই পাঠের ক্বিয়া'বশেষণগুলিও আঁধ- 
কাংশ ক্ষেত্রেই একপদীয় নয়; যেমন, রোদের সময়, 
পড়বার সময়, সারা দিন, কাহারও সাহত । এছাড়া 
দ্বাদশ পাঠের আরেকাঁট বৈশিষ্ট্য হলো, প্রাতাটি বাকোই 
আছে জটিল ক্রিয়াপদ, যার সংরচনা [ বিশেষ্য+ ক্রিয়া]; 
যেমন, কথা কহা, ঝগড়া করা, গালি দেয়া, খেলো করা, 
উৎপাত করা, দোড়াদোঁড় করা এবং গোল করা। 
তয়োদশ পাঠে এসে ক্রিয়াপদ এক রেখে (পড়িতে 
পারা' ) সদর্থক-নঞ্র্থক প্রভেদ আরে। স্পষ্ট করে তুলে 
ধরার চেষ্টা হয়েছে । আরো দুটি সরল বাক্যের একাঁট 
নঞ্্থক, যার ক্রিয়াভাগ খুবই জটিল । “পড়া বলা' আর 
'বাঁলতে পারা", অর্থাৎ বিশেষ্য+ক্িয়া ও ক্রিয়া+সহায়ক- 
ণরুয়া-এর সাথে যোগ হয়েছে নএগীনর্দেশক ‘নাই’ 
( এখনকার বাংলায় এন" )। আরেকাঁট সরল বাকোর 
বৈশিষ্ট্যব-“তে' এই (তৃতীয়া ) বিভভ্তির প্রয়োগ । অন্য 
[িনাট বাক্যের দুটি জটিল এবং এখানেই প্রথম 'কমা'-র 
ব্যবহার শেখানো হয়েছে । দুটি ক্ষেত্রে কমার আগে 
রয়েছে সর্তমূলক বাক্য (Conditional Sentence) 
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এবং পরে আছে 'দদ্ধান্তদ্যোতক প্রধান বাক্য । দই 
‘যেহেতু---তাই’ ধাঁচের, যাঁদও প্রকাশ্যে এই দু নির্দেশক 
উপস্থিত নেই । তৃতীয় বাক্যাট চারত্রে যৌগক? তবে 
এখানেও “এবং অনুপাস্থিত, যাঁদও জোড়ের চিহ্ন ?হসেবে 
সম-উদ্দেশ্যের একটি (পরের বাকের 'তুমি') আছে উহ্য । 

প্রথম থেকে যষ্ঠ পাঠ অবাধ ছিল ীবন্যাসীশক্ষণের 
প্রথম পর্যায় । তেমান সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ পাও একাঁটি 
একক (16) । কারণ এখানে দীর্ঘতর ও জাঁটলতর 
[বন্যাস শেখানো হলেও এইসব বাকা প্রসঙ্গ (context) 
থেকে বিষুন্ত । চতুর্দশ পাঠ থেকে শুরু হয়েছে প্রসঙ্গানভর 
বাক্যাবন্যাস শিক্ষ।। এর মধ্যেও দৈর্ঘ্য ও পূর্ণতার িরীখে 
দুটি পৃথক্‌ পর্য্যায়ের সন্ধান মেলে । একাট চতুর্দশ থেকে অষ্টী- 
দশ পাঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং অন্যাঁট উনবিংশ ও বংশাততম 
পাঠেই সীমাবদ্ধ । এভাবে দেখা যাবে, বিদ্যাসাগর পাঠ" 
গুীলকেও চরিল্রগ্তভাবে ঢারট পধ্যায়ে ভাগ করে তারপর 
[িষয়ক্রম হিসেবে সাজয়েছেন 'বাঁভন্ন দেঘ্যর কুঁড়াট 
পাঠ । এখানে লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার হলো-াবরামাচহ 
গঁলও বিদ্যাসাগর ধাপে ধাপে এনেছেন [বাঁভন্ন পধ্যায়ে 
সযস্ে। প্রথম পথ্যায়ে এসেছে শুধুই পূর্ণাবরাম বা 'দাঁড়'। 
দ্বিতীয় পর্য্যায়ের শেষে এলো অর্ধাবরাম বা 'কমা প্রথম 
বার। তৃতীয় পর্যায়ে এসে চতুর্দশ পাঠ থেকেই 'সোঁম- 
কোলন'-এর ব্যবহার শেখানো হয়েছে । সব মিলিয়ে 
২২২টি বিরাম চহ এসেছে এই কুঁড়াটি পাঠে । পর্যায় 
ণবভাগের [ভীন্ততে 1বরামচিহ-প্রয়োগের একাঁট সারণী 
রাখলে 'বিদ্যাসাগরের পাঁরকপ্পনার সাঁঠক আভাস পাওয়া 
যাবে £ 
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র < তাকালেই বোঝা যাবে 
উত্তরোত্তর পধ্যায়ভেদে [হের যোগফল কমে শন, বেড়েই 
চলেছে । তবে যেহেতু তৃতীয় পধ্যায়ে এসে তন ধরনের 
চিহুই ব্যবহার করতে হয়েছে, তাই সেই তুলনায় পৃথকভাবে 
দাড়ির সংখ্যা গেছে কমে। বস্ময়ের সঙ্গে এও লক্ষ্য 
কাঁর, কিভাবে প্রথম তিনটি পর্যায়ে দতনাঁট 1বরামাচহ 
জাঁটলতার নিরীখে বাভল্ন ধাপে শেখানো শুরু করা 
হয়েছে । প্রথম ভাগে খুব সংগত কারণেই প্রশ্ন বোধক 
বাক্যেও [তান প্রশ্ন চিহ্নের ব্যবহার কর! শেখানান । একই- 
ভাবে 'বস্ময়বোধক চিহ্ন শেখানোও মূলতুবী রাখ! হয়েছে 
প্রথম ভাগে ৷ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
দদ্বতীয় ভাগে এসে এইসব হের অবতারণা ৷ {তান 
করেছেন ধীরে ধীরে । দ্বিতীয় ভাগের” চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ও 
নবম পাঠে '!' পাওয়া যাবে এবং ':'-এরও সাক্ষাৎ মিলবে 
পণ্ডম পাঠে । 


নাত] হু ৰ 


॥ সপ্তম পাঠ |। 

প্রশ্ন ওঠে, তাহলে ক আমার মতে ণবদ্যাসাগর নির্ভুল 
বর্ণপাঁরচায়ক ? না ! বর্ণপারচয়ের সচেতন পাঠক হসেবে 
একথাও মেনে নেয়া আমার পক্ষে অনুচিত হবে। 
[বিদ্যাসাগর যদ নির্ভুল হতেন তো শুধু থে ‘তান বর্ণের 
তাঁলকা থেকে ৯-কেই বাদ দিতেন তাই নয়, দু'দু'বার 
'ব'-ও আসতো না বাঞ্জনে । অথচ শবদ্যাসাগর ভালো 
করেই জানতেন বাংলায় অপ্পপ্রাণ ঘোষ ওঠ (unaspi- 
rated voiced bilabial) ধ্বান একাঁটই, আর তা 
যাতে স্পষ্ট (stop or চlosive) | তা হলে 'র ও 
'ফ'_ উভয়ের পরেই 'ব' এনে প্রাচীন বর্ণীবন্যাসের সঙ্গে 
একটা ‘রফ!’ যে তান কেন করতে গেলেন, তা বোঝা যায় 
না। আরো আছে ৷ চন্দ্রবিন্দু যাঁদ স্বর ও ব্যঞ্জনের থেকে 
পৃথক এক জাতের বর্ণ হয় তো তাকে শেষ পৰ্য্যন্ত ব্যঞ্জনেরই 
তান্তভূন্ত করা হলো কেন : শব্দশেষের অ-কারের জন্য 
যাঁদ বা একটা "চহ্ ব্যবহার করার {ব্ধান তান দিলেন, 
সোঁটকে পাঠের শরীরে ব্যবহার করলেন না কেন 2 কিংব৷ 
এট যাঁদ এমান গ্ৃরুত্বপূর্ণ ধ্বানরেখ তাহলে ভাষায় এটিকে 
হরহামেসা ব্যবহার করার গবধানই বা দিলেন ন! কেন ? 
এমাঁনতেও, মনে হয়, কয়েকাঁট শব্দের ক্ষেত্রে ভূলরুমে তান 
*4চহন ব্যবহার করেনাঁন। যেমন, সংহ, গূঢ়, মূঢ়, জৈন, 
তৈল, কৌল, গোর, তৌল, দুঃখিত, বুট ও আর্ট । এমন 


হতে পারে যে এগুীলর মধ্যে কয়েকাঁটর অ-কারান্তত। 
হালের ঘটনা যেমন, জৈন, তৌল, গৌর । তবু অন্যসব 
শব্দের বেলায় অ-কারের অনুপাস্থিত মোটেই সমর্থনযোগ্য 
নয়। একইরকম সমর্থনের অযোগ্য হলো সবনাম শেখাতে 
গিয়ে বহুক্ষেত্রে শূনাস্থান রেখে যাওয়া ; অর্থাৎ, তোমাকে ও 
তাকে শেখানো হয়েছে, অথচ ‘আমাকে’ ভানুপাস্থিত_ এই 
ধরনের ব্যাপার ! তেমাঁন কয়েকাঁট সবনামের বেলায় 
ণতাঁন চাঁলত ও সাধু দুটি রুপই শেখালেও অন্য ক'টর 
বেলায় তা করেনাঁন। 


খু'জলে বর্ণপারচয়ে এই ধরনের আরো। ছোটোখাটে। 
দোষনুটি বের করা অসম্ভব নয়। কন্তু না খু'জলেও 
বর্ণপারচয়ের আরো বহু গুণ দেখতে পাওয়া যাবে । একাঁট 
কারণে 'কন্তু অনেকে বর্ণপারচয়কে অপূর্ণ বলে মনে 
করেন। তা হলো এর গদোর ভিত । 1শশুশিক্ষা' ও 
‘সহজ পাঠ'-এর ধ্বানমঞ্জলতার আবেদন উপেক্ষা করা৷ 
কখনোই সম্ভব নয় ৷ তবে ছন্দের দোলনায় না শুলে [শশুর 
ভাষা ভাবধ্যতে সাবলীল হবে না, এমন ধারণার প্রাত খুব 
একটা সহানুভূতি আমার নেই । গদ্যের যে শুজ ভাব, তাল 
ছাচ, ছাব ও ছন্দ বাংলাভাষার খাস শ্মাক্কয়ৎ তার যথাথ 
দালল বর্ণপাঁরচয়। কাঁথত আছে বাংলার বাল্মীকির 
কাঁবতাপন্র নড়ে উঠোছল বর্ণপরিচয়ের সাগুরে বাতাসেই । 
আসল কথা হলো. এই যে মুখের ভাষা হরফে একে 
ফেলার 'শিক্ষা, এর উদ্দেশ্য কী তা দেখতে হবে । ভাষাকে 
কবিতার সাথে সাথে গদাময় জীবন, দর্শন, গাঁণত, কানুন, 
রাজনীতি, ধর্মতত্ব, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান ও প্রযু'ন্তাবদ্যার প্রাত 
লক্ষ্য রেখে গড়ে তুলতে হবে। তবেই তার গঠন হবে 
সম্পূর্ণ ৷ দুঃখের বয়, এ ভাষায় কাঁবর সংখ্যা যতে ; 
প্রযুন্তবদ ও জ্ঞানী সেই তুলনায় নগণ্য । বাংল৷ ভাষার 
ইণতহাসে বিদ্যাসাগর ছিলেন দুর্লভ্য ‘বজ্ঞানীদেরও আঁদ- 


প্রুষ। বর্ণপারচয় তার ভাষাবৈজ্ঞা'নক চিন্তাধারার সফল 
প্রয়োগ । একথা উপলাঁন্ধ করতে পারার পর থেকে বর্ণ- 


গণরচয়কে আমি একটি ক্ষুদ্রাকার ভথচ জটিল স্থপাতিযন্ত্ 
গহসেবে দেখ, সহত্রে নাড়াচাড়া কার এই মূল্যবান আঁব- 
ফ্ৃতিটিকে, আর বাংলার সাহত্যমান্দরের একেকটি খিলান 
পার হবার সময়ে সাবস্ময়ে লক্ষ্য কার প্রাতাট সুক্ষ কারু- 
কষ্পনার উৎসের এই বহুবর্ণ পারচয়াটকে । 
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পাদটীকা 


সাহিত্য আঁকাদেমির সাহিত্য-সভায় ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭ এই 
নিবন্ধটি পঠিত হয়েছিল। [ টা 

ধাধাটি এই £ *শুভস্করের ফাকি-৩৬ থেকে, ৩০০ গেলে কত 
থাকে বাকি? এখানে ৩৬ অর্থে ব্যাঞ্জনবর্ণসমুদায় এবং ৩০০ 
হলো শ,ষ ও স। 

গুরুদক্ষিণা"র উক্ত পংক্তি ছুটি হলো? কিখগঘ আদি করি 
ছত্রিশ অক্ষর / দৃ্কিমাত্র শিখিলেন হরি হলধর ।' 

দ্রষ্টব্য ১ ধর্ণপরিচয়ের আপেক্ষিক উৎকর্ষ অর্থাৎ বর্ণ ও শব্দের 
প্রতি অধিকতর গুরুত্ব স্থাপন ইশ্বরচন্দ্রের ব্যাকরণ-বিশ্লেষণে 
অভ্যন্তচিত্ততারই অন্যতম ফল’ প্রেবৌধচন্দ্র সেন; ১৯৭৪ £ ২৯)। 
ছিতীয়াংশের শব্দের শ্রেণীবিভীগান্তর রূপ যদিও সংখ্যায় ৭২৪ 
(একুশতম পাঠ নিয়ে ), পঞ্চম সারণীতে মোট শব্দ সংখ্যা 
দেখানো হয়েছে ৮৯৫ (একুশতম পাঠ বাদ দিয়ে)। সংখ্যায় 
এই পার্থক্যের আসল কারণ-দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শব্দগণনা করা 
হয়েছে শুধুমাত্র.লিপিকার নিরীখে। উদাহরণন্বরূপ, প্রথমক্ষেত্রে 
খাইবার সময়ে_-এই ক্রিয়াবিশেষণটি একটি মাত্র শব্দরূপে পরি- 
গণিত হলেও পঞ্চম সারণীর বেলায় গণনায় এই শব্দওচ্ছ ছুটি 
পৃথক শব্দ হিসেবে স্থান পেয়েছে। 

এগুলির মধ্যে কয়েকটি চেহারায় আলাদা হলেও জাতে এক ; 
যেমন, কিছু / কিছুই, কোন / কোনও, যা | যাহা, তা-ই / তাহা 
ইত্যাদি । 


৮ 


৯ 


5 


২। 


এখানে [ ]-এই বদ্ধনীর অভান্তরস্থ এককগুলি একটি সংচনায় 
আবদ্ধ বলে ধরতে হবে । € )-এর অভ্যস্তরস্থ এককগুলির বাঁকো 
বাবহার এচ্ছিক (00১5972) | { )-এর অভ্যান্তরহ এককগুলির 
যে কোনো৷ একটিই ব্যবহারার্থ নির্বাচিত হতে পারে, কিন্তু যে 
কোনো একটির নিবাচন আবশ্যিক । 

প্রথম ভাগের চেয়ে দ্বিতীয় ভাগের দৈর্থা বেশী, তাই বিরাম- 
চিহ্নও সংখ্যায় অনেক বেশী--৬৬৭। দ্বিতীয় ভাগের বিরাম চিহ্ন 
ব্যবহারে বিন্যান-চেতনা অনুপস্থিত, কারণ ইতিমধোই শিক্ষার্থীকে 
এ বিষয়ে সমাক শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 

এই নিবন্ধ রচনার আগে, রচনাকাঁলে ও পরে নানাভাবে সাহায্য 
করার জন্য স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ও অঞ্জন সেনের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। 


এন্তপঞ্জী 


দেবকুমার বসু, সম্পাদিত (১৯৬৬) বিদ্যাসাগর রচনাবলী, দ্বিতীয় 
খণ্ড (মণ্ডল বুক হাউস, ক'লকাতা ) 

প্রবৌধচন্দ্র সেন (১৯৭৪) “শিশুবোৌধকঃ শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়* 
( আজহার-উদ্দীন খান ও উৎপল চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদিত 
“বিদ্যাসাগর স্মারক-গ্রন্থ'; বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজ, 
মেদিনীপুর ; পৃঃ ১৪০ ঘ)। 


উদিত হিরা পি 


ভ্রম সংশোধন 


ছাপার ভুলে ॥ প্রথম পাঠ ॥ দ্বিতীয় পাঠ ॥=৷১৷॥৷॥২৷॥ 


এইভাবে ছাপা হয়েছে। 


০১২২ ২টিলী স্পিন 


৪৯ 


